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দেশ | বিদেশ ৼ ৫
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স ং ক্ষে পে

কয়েক দফায় বৃষ্টি, দূষণ 
খানিকটা কমল দিল্লিতে

আজকালের প্রতিবেদন‌ 
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

গত রাত থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি 
হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। যার ফলে 
ধ�োয়াশার আস্তরণ খানিকটা হলেও 
কমেছে। বৃষ্টির জেরে বাতাসের গুণমান 
সূচকও নেমেছে। ফলে দূষণ যন্ত্রণা থেকে 
কিছুটা হলে স্বস্তি মিলেছে দিল্লি ও 
আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের। গত 
কয়েকদিনে বিষাক্ত বাতাস ও ধ�োয়াশার 
কারণে সর্বস্তরে চিন্তা বাড়ছিল। কৃত্রিম 
বৃষ্টিপাতের জন্য আইআইটি–কানপুরের 
সঙ্গে আল�োচনাও করছিল দিল্লির আপ 
সরকার। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক, 
প্রাকতিক বৃষ্টিপাতে স্বস্তির নিঃশ্বাস 
ফেলেছেন রাজধানী ও সন্নিহিত 

অঞ্চলের মানুষ। 
এদিকে, দূষণ র�োধে ১৩ থেকে 

২০ নভেম্বর দিল্লি সরকার একদিন 
জ�োড়, অন্যদিন ‌বিজ�োড় নম্বরের 
গাড়ি চালান�োর নীতি চালু করার 
কথা বলেছিল। সেই জ�োড়–‌বিজ�োড় 
নীতি আপাতত কার্যকর করা হচ্ছে না। 
পরিবেশমন্ত্রী গ�োপাল রায় জানিয়েছেন, 
দিল্লিতে বৃষ্টি এবং হাওয়ার গতি বৃদ্ধির 
কারণে পরিস্থিতি অনেকটা ভাল 
হয়েছে। দীপাবলির পর দূষণ পরিস্থিতি 
পর্যাল�োচনা করে জ�োড়–‌বিজ�োড় নীতি 
নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অন্যদিকে, 
দূষণ র�োধে কৃত্রিম বৃষ্টি করান�োর বিষয়টি 
নিয়ে দিল্লি সরকারের তরফে সুপ্রিম 
ক�োর্টকে অবগত করা হয়। কৃত্রিম 
বৃষ্টিপাতের অনুম�োদন চাওয়া হয়। 

কেন্দ্রের কাছে অনুমতি চাইতে বলেছে 
আদালত। একই সঙ্গে আদালত বলেছে 
এবিষয়ে তারা ক�োনও হস্তক্ষেপ করতে 
চাইছে না। 

দূষণ নিয়ে সুপ্রিম ক�োর্টে দায়ের 
হওয়া মামলায় শুনানিতে এদিন দিল্লি 
ও পাঞ্জাবের সরকারের ওপর অসন্তোষ 
প্রকাশ করেছে আদালত। দিল্লিতে বৃষ্টির 
কারণে দূষণ স্তর কম হওয়ায় আদালত 
বলেছে, কখনও বৃষ্টি, কখনও হাওয়া 
মানুষকে রক্ষা করছে। সরকার এমন 
কিছ করেনি, যার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া 
যায়!‌ সুপ্রিম ক�োর্টের বিচারপতি সঞ্জয় 
কিষান কলের বেঞ্চ কেন্দ্র ও রাজ্য 
সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে দূষণ র�োধে 
ফসলের গ�োড়া প�োড়ান�োর বিষয়টির 
একটি স্থায়ী সমাধান করতে হবে। ‌

বৃষ্টিস্নাত ল�োধি গার্ডেন। টানা ধ�োয়াশার পর স্বস্তির বষৃ্টি দিল্লিতে। শুক্রবার। ছবি:‌ পিটিআই

নজরে ল�োকসভা নির্বাচন, খাদ্য ও 
সারে ভরতুকি বাড়াচ্ছে ম�োদি সরকার

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

গতবারের বাজেটে খাদ্য, সার ও ১০০ দিনের কাজের 
প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে ব্যাপক সমাল�োচনার মুখে 
পড়েছিল ম�োদি সরকার। তবে ল�োকসভা নির্বাচনের 
আগে পেশ হতে চলা ভ�োট অন অ্যাকাউন্ট বাজেটে 
সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করবে না কেন্দ্র। সূত্রের খবর, 
এবারের বাজেটে খাদ্য ও মনরেগা খাতে ভর্তুকি  ও 
বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে চলেছে ম�োদি সরকার। জানা 
গিয়েছে, সারের ক্ষেত্রেও ভর্তুকি  বাড়ান�ো হতে পারে।

সরকারি আধিকারিকদের দাবি, চলতি অর্থ বছরের 
দ্বিতীয়ার্ধে এই তিন খাতে খরচ আরও বাড়বে। ২০২৩–
২৪ অর্থ বর্ষে জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা ৫.৯ শতাংশ ধরা 
হয়েছে। ভর্তুকি  খাতে খরচ বাড়ান�ো হলেও সেই 
লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। সরকারি 
আধিকারিকদের বক্তব্য, ‘‌রাজক�োষ ঘাটতির লক্ষ্যমাত্রার 
ক্ষেত্রে ক�োনও বিচ্যুতি  ঘটবে না। কারণ, উচ্চ হারে 
ভর্তুকি  শুধুমাত্র তিনমাসের জন্য। চলতি অর্থবছরের 

প্রথমার্ধে খরচের হার অনেকটাই কম।’‌ চলতি অর্থবছরে 
খাদ্যে ভর্তুকি র জন্য বরাদ্দ ১.৯৭ লক্ষ ক�োটি টাকা। 
সারের ক্ষেত্রে ভর্তুকি র জন্য বাজেট বরাদ্দ ১.৭৫ লক্ষ 
ক�োটি টাকা। তবে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি 
সমাল�োচনার মুখে পড়তে হয় ম�োদি সরকারকে, সেটি 
হল মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের বাজেট 
ছাঁটাই। কারণ, গ্রামীণ র�োজগার নিশ্চয়তা এই প্রকল্পে 
২০২২–২৩ অর্থবর্ষে যেখানে বরাদ্দ করা হয়েছিল 
৮৯,৪০০ ক�োটি টাকা, সেখানে ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষে 
সেই বরাদ্দ কমিয়ে করা হয় ৬০,০০০ ক�োটি টাকা। 
সরকারি আধিকারিকদের কথায়, পরিকাঠাম�ো উন্নয়ন 
খাতে খরচ বাড়ান�ো হয়েছে। এছাড়াও, চলতি অর্থবর্ষের 
প্রথমার্ধে খরচ ওঠানামা করেছে। সরকারি পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী, পরিকাঠাম�ো খাতে গত সেপ্টেম্বরে খরচ বৃদ্ধি 
পেয়েছে ২৯ শতাংশ। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
সময়ে পরিকাঠাম�ো খাতে খরচ বেড়েছে ৪৩.১ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের দাবি, বিনামূল্যে 
রেশন পরিষেবার মেয়াদ বদৃ্ধি করার সামান্য প্রভাব 
পড়বে রাজক�োষ ঘাটতিতে। গত ৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী 

নরেন্দ্র ম�োদি নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রথম ঘ�োষণা 
করেন, আরও ৫ বছর দেশের মানুষকে বিনামূল্যে 
রেশন পরিষেবা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী 
গরিব কল্যাণ অন্ন প্রকল্পে বিনামূল্যে রেশন দেওয়া 
হয়। মূলত ইউপিএ সরকারের চালু করা খাদ্য সুরক্ষা 
প্রকল্পেরই নাম বদল করে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ 
য�োজনা করা হয়েছে। 

ল�োকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিপুল পরিমাণে 
জনম�োহিনী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ম�োদি সরকার। কংগ্রেস 
তথা বির�োধী শাসিত রাজ্যের প্রকল্পগুলিকে ‘‌রেউড়ি’‌ 
(‌খয়রাতি)‌ বলে কটাক্ষ করা প্রধানমন্ত্রী ল�োকসভা ভ�োটের 
আগে কেন আম জনতার সামনে কল্পতরু হয়ে উঠতে 
চাইছেন সে প্রশ্ন উঠেছে। কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র 
শামা মহম্মদ বলেছেন, ‘‌প্রধানমন্ত্রী কি বলেননি যে, এই 
খয়রাতির সংস্কৃতি  বন্ধ হওয়া দরকার? যে মনরেগা 
প্রকল্পকে প্রধানমন্ত্রী ম�োদি ইউপিএ সরকারের ব্যর্থতার 
জীবন্ত নিদর্শন বলেছিলেন, ভ�োট বৈতরণী পার হতে 
এখন তার ওপরেই ভরসা করতে হচ্ছে। ম�োদিজি, 
দ্বিচারিতার সীমা থাকা দরকার।’‌

এবার আসছে
এয়ার ট্যাক্সি

যানজটের ঝঞ্ঝাট থেকে এবার 
রেহাই মিলতে পারে। ২০২৬ সাল 
থেকেই ভারতে চালু হতে পারে 
এয়ার ট্যাক্সি পরিষেবা। নেপথ্যে 
বিমান সংস্থা ইন্ডিগ�োর সঙ্গে যুক্ত এই 
ইন্টারগ্লোব এন্টারপ্রাইজ। তাদের দাবি,  
বিদ্যুৎচালিত এই উড়ানে চাপলে দেড় 
ঘণ্টার রাস্তা পের�োন�ো যাবে মাত্র ৭ 
মিনিটে। সংস্থার ধারণা, ভারতের 
মত�ো জনবহুল দেশে  সুবিধাজনক 
গণপরিবহণ ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে 
এই এয়ার ট্যাক্সি। এটা একইসঙ্গে 
যানজট এবং পরিবেশ–দূষণের 
ম�োকাবিলা করবে। কারণ এই এয়ার 
ট্যাক্সি চলবে বিদ্যুতে। একবার চার্জ 
দিলে উড়তে পারবে ১৬১ কিল�োমিটার।

রেলের উদ্যোগে
পড়বে শিশুরা

রেল লাইনের ধারে গড়ে ওঠা 
অস্থায়ী ঝুপড়ির শিশুদের শিক্ষার 
আল�ো দিতে উদ্যোগী নর্থ সেন্ট্রাল 
রেলওয়ে (‌‌এনসিআর)‌‌। এজন্য ভারত 
রেলবিদ্যা ফেল�োশিপের অধীনে তৈরি 
হয়েছে একটি প্রকল্প। এনসিআর–এর 
উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ ডিভিশন 
এবং ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস 
অ্যান্ড ড্রিমস উইভার্স অ্যাস�োসিয়েশন 
সম্প্রতি একটি চুক্তি পত্রে সই করেছে। 
বেছে নেওয়া হয়েছে পাঁচটি রাজ্যকে। 
রেল লাইনের পাশের বস্তিতে 
বসবাসকারী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা 
দেওয়া হবে। তারপর বয়স অনুযায়ী ভর্তি 
করা হবে স্কুলে । ওই সব পরিবারের 
অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও হবে 
এই প্রকল্পের অধীনে।

মাছ ধরে
ক�োটিপতি

রাতারাতি ক�োটিপতি পাকিস্তানের এক 
মৎস্যজীবী। হাজি বাল�োচ নামে ওই 
ব্যক্তি করাচির ইব্রাহিম হায়দারি নামে 
একটি জেলেপল্লীতে বাস করেন। গত 
স�োমবার আরব সাগর থেকে ‘গ�োল্ডেন 
ফিশ’ বা স�োয়া নামে বিরল মাছ 
ধরেন তিনি। মহামূল্যবান ওই মাছ 
দুই বাংলায় ‘ভ�োলা’ নামে পরিচিত। 
এরপর করাচি বন্দরে মাছটি নিলামে 
সাত ক�োটি টাকায় বিক্রি হয়। ভ�োলা 
মাছের পেটে বিজ্ঞানীরা এমন এক বস্তুর 
সন্ধান পেয়েছেন, যা চিকিৎসা–ক্ষেত্রে 
যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। মাছের 
পেটের ভিতর সুত�োর মত�ো কুণ্ডলী 
পাকান�ো ওই বস্তুটি অস্ত্রোপচারের 
সরঞ্জাম তৈরিতে কাজে লাগে।

ষড়যন্ত্র
চলছে!‌

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে 
ফাঁদে ফেলার জন্য বড় ষড়যন্ত্র চলছে। 
দাবি করলেন আম আদমি পার্টির 
জেলবন্দি নেতা সঞ্জয় সিং। শুক্রবার 
তাঁকে আবগারি– কেলেঙ্কারি মামলায় 
দিল্লির রউজ অ্যাভিনিউ আদালতে 
হাজির করা হলে সাংবাদিকদের 
মুখ�োমুখি হয়ে তিনি বলেন, শুধু 
গ্রেপ্তার করা নয়, নরেন্দ্র ম�োদির সরকার 
কেজরিওয়ালের জন্য তার থেকেও বেশি 
কিছরু চক্রান্ত করছে। সঞ্জয় সিং–এর 
এই মন্তব্যের ভিডিও এক্স হ্যান্ডেলে 
শেয়ার করেছে আম আদমি পার্টি। 
আবগারি–কেলেঙ্কারির অভিয�োগে 
গত মাসে ইডি সঞ্জয় সিং–কে গ্রেপ্তার 
করে। যদিএ অভিয�োগ অস্বীকার করে 
সঞ্জয় বলেছিলেন যে, এটি রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্যপ্রণ�োদিত।

এই যুদ্ধ প্যালেস্তিনিদের বিরুদ্ধে নয়, 
হামাসের বিরুদ্ধে, দাবি ইজরায়েলের

‌‌সংবাদ সংস্থা
তেল আভিভ, ১০ নভেম্বর

যুদ্ধ হামাসের বিরুদ্ধে। প্যালেস্তিনিদের 
বাস্তুহারা করার উদ্দেশ্য নেই। গাজা 
দখলের ইচ্ছেও নেই। বরং ভূখণ্ডকে জঙ্গি 
মকু্ত করতে চান। বলছেন, ইজরায়েলের 
প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। যদু্ধ যত 
তীব্র হচ্ছে, মধ্য প্রাচ্যের নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে এই আশঙ্কাও জ�োরাল�ো হচ্ছে যে 
প্যালেস্তিনিদের ভিটেমাটি ছাড়া করবে 
ইজরায়েল। সে আশঙ্কা অমলূক ব�োঝাতে 
নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘‌আমরা কাউকে 
দেশছাড়া করতে চাই না। গাজা ভূখণ্ডের 
উত্তরপ্রান্তে যুদ্ধ চলছে। গাজার সাধারণ 
মানষুকে সেখান থেকে সরিয়ে দক্ষিণ 
প্রান্তে সরিয়ে নিতে চাইছি। সেথানে 
তারা নিরাপদ। ফিল্ড হাসপাতালের ব্যবস্থা 
করছি। যাতে ত্রাণ প�ৌছঁ�োয়, সে ব্যবস্থাও 
করছি।’‌ তবে যুদ্ধ বন্ধের উদ্দেশ্য নেই। 
খ�োলসা করেছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। 
জানিয়েছেন, ‘‌মানবিকতার স্বার্থেই’‌ দিনে 
চার ঘণ্টা যুদ্ধে বিরতি থাকছে। যাতে গাজার 
বাসিন্দারা নিরাপদ স্থানে যেতে পারেন। 

যুদ্ধ চলছে যুদ্ধের গতিতে। গতকাল 

দক্ষিণ ইজরায়েলের এইলাট শহরের 
একটি স্কুল ে ড্রোন হামলা চালিয়েছিল 
সিরিয়ার একটি জঙ্গি গ�োষ্ঠী। প্রত্যাঘাত 
করেছে ইজরায়েল। সে সংগঠনকে 
নিশানা করে সিরিয়ায় আকাশপথে হামলা 
চালিয়েছে। আবার লেবাননে হিজবুল্লা 
জঙ্গি গ�োষ্ঠীর ডেরায় হানা দিয়েছে। হামলা 
চালিয়েছে গাজার সবচেয়ে বড় শহর আল 
শিফায়। হামাসের দাবি, তাতে ১৩ জনের 
মৃত্যু  হয়েছে। আজ যদু্ধ বিরতির সময় 
বাড়িয়েছে ইজরায়েলি সেনা। ৪ ঘণ্টার 

পরিবর্তে ৬ ঘণ্টা। স্থানীয় সময় সকাল 
১০টা থেকে বিকেল ৪টে। 

অন্যদিকে, প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট 
মাহমুদ আব্বাস জানিয়েছেন, তাঁরা গাজার 
দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। এতেই গাজা ভূখণ্ডের 
দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সম্ভব বলে তাঁর মত। 

যুদ্ধে পশ্চিমি দেশগুল�োর অবস্থানে 
হতাশ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ 
এর্দোগান। তাঁর কথায়, ‘‌পশ্চিমের 
দেশগুল�ো এতই দুর্বল যে গাজায় অস্ত্র 
বিরতিতে জ�োর দেওয়া দূরঅস্ত!‌ তারা 

ইজরায়েলের সমাল�োচনা পর্যন্ত করছে 
না।’‌ ইসলামি রাষ্ট্রগুল�োকে এককাট্টা 
হওয়ার আবেদন করেছেন তিনি। 

যুদ্ধ শুরু হতেই ইজরায়েলের পক্ষ 
ধরেছে আমেরিকা। বারবার জানিয়েছে, 
আত্মরক্ষা ইজরায়েলের অধিকার। 
তবে গাজা ভূখণ্ড পুনর্দখলের জল্পনার 
ক্ষেত্রে ইজরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে 
আমেরিকা। সূত্রের খবর, ইজরায়েলকে 
খ�োলাখুলি সমর্থনের বিষয়ে মার্কিন 
প্রেসিডেন্ট জ�ো বাইডেনকে ‘‌গ�োপনে’‌ 
সতর্ক করেছেন সেদেশের কূটনীতিকরা। 
৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে 
হামলা চালায়, নিরীহ নাগরিকদের খুন 
করে, অপহরণ করে হামাস। সে ঘটনায় 
‘‌বন্ধুদেশ’‌ ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ায় 
ভারত। তবে প্যালেস্টাইনকেও নিয়মিত 
ত্রাণ পাঠাচ্ছে ভারত। যুদ্ধের গতিবিধি নিয়ে 
নেতানিয়াহুর পাশাপাশি আব্বাসের থেকেও 
খবর নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ম�োদি। 

এ যাবৎ যুদ্ধের জেরে গাজায় 
১০,৮০০ প্রাণহানি হয়েছে। ইজরায়েলের 
প্রাণ হারিয়েছেন ১,৪০০ জন। এখনও 
২৩৯ জন ইজরায়েলি নাগরিককে পণবন্দি 
করে রেখেছে হামাস।  

ইজরায়েলের ব�োমাবর্ষণের পর। গাজায়, শুক্রবার। ছবি:‌ পিটিআই

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে নিয়ম শিথিল করল কেন্দ্র
সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ১০ নভেম্বর

পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং সিনিয়র সিটিজেন্স 
সেভিংস স্কিম–‌সহ একাধিক ক্ষু দ্র সঞ্চয় প্রকল্পে 
কয়েকটি নিয়ম শিথিল করল কেন্দ্র। এ মাসের ৯ 
তারিখের সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানান�ো হয়েছে, 
অবসরের পর আর্থিক পাওনা পাওয়ার তারিখ 

থেকে পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত সিনিয়র সিটিজেন্স 
সেভিংস স্কিমে টাকা জমা রাখা যাবে। এখন এই 
স্কিমে বিনিয়�োগ করতে হয় অবসরকালীন টাকা 
পাওয়ার এক মাসের মধ্যে। এ ক্ষেত্রে ওই টাকা কবে 
সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ছাড়া হয়েছে, তার প্রমাণপত্র 
লাগবে। জমার নির্দিষ্ট মেয়াদ অথবা সম্প্রসারিত 
মেয়াদ পূরণের দিন সুদের হার যা থাকবে, এই 
প্রকল্পে সেই হারে সুদ মিলবে। এ ছাড়া জারি করা 

হয়েছে পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড (‌সংশ�োধন)‌ প্রকল্প 
২০২৩। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যদি পঁাচ 
বছরের জমা প্রকল্পের টাকা চার বছর পর আগাম 
তুলে নেওয়া হয়, তা হলে সুদ দেওয়া হবে ডাকঘর 
সঞ্চয় প্রকল্পের সুদের হার অনুযায়ী। এখনকার নিয়ম 
হল, যদি পঁাচ বছরের জমা প্রকল্প চার বছরে তুলে 
নেওয়া হয়, তা হলে তিন বছরের মেয়াদি জমার 
হারে সুদ দেওয়া হয়।
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